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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
So8 মানিক রচনাসমগ্র
চেহারা কী হয়ে এসেছে ? ভেতরে ভেতরে টের পাই শরীবে কত জোর কমেছে। মাঝে মাঝে মাথা ঘুরে ওঠে। তোমাদের সঞ্জীববাবুর জন্য এমন ভয় হত গোড়ার দিকে, এই খেয়ে আপিসের খাটুনি খেটে মানুষটা কি বাঁচবে ? মাঝে মাঝে জামায় মাংসের ঝোলের দাগ দেখতে পাই। পকেট থেকে সিনেমার টিকিট বেরোয়। দেখে কী স্বস্তিই যে পেতাম। ভাবতাম, ভাগো অনেক বন্ধু আছে, মাঝে মাঝে হােটেলে খাওয়ায়, সিনেমা দেখায়। আমি যার দেনা শুধতে ঘরে শুকিয়ে আমসি হচ্ছি, সে ধার করে সিনেমা দেখবে হোটেলে মাংস খাবে।-কেউ তা ভাবতে পারে ? পারে কেউ ?
দুজনেই চুপ করে থাকে। আকাশ-পাতাল ভাবে সাধনা। আশা একটুও কঁদে না কেন ? সব শেষ হযে গেছে, কেঁদেও আর লাভ নেই, এ ভাব তো ভালো নয় ।
তার ছেলের গালে টোকা দিয়ে আশা আদরের সুরে বলে, দেখি ? রাগ হয়েছে, দেখি ? মা মেরেছে, রাগ হয়েছে, দেখি ?
শিশু মুখের একটা শেখানো ভঙ্গি করলে সে হাসে। যেন কিছুই হয়নি । সাধনা ভেবেচিন্তে বলে, একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো। ভুল যদি বুঝে থাক, তুমি নিজেই ভুল বুঝেছি। কেউ যদি ঠকিয়ে থাকে, তুমি নিজের বোকামিতেই ঠিকেছ ! আমি তাই বলি কী, গায়ের জ্বালায় ঝগড়া না করে, সোজাসুজি প’ষ্টাপষ্টি কথা কয়ে বোঝাপড়া করে নাও।
কথা কওয়ার আর কী আছে ? আছে বইকী ? শুধু মানুষটাকে দেখো না, অবস্থােটাও খেয়াল করো। আশা মুখ বঁকায়। অর্থাৎ তার চেয়ে আজ কার অবস্থা খারাপ ? ওর মনের জোর নেই। এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। উপায় কী বলো ? তুমি তো আব্ব গডেপিটে মানুষ করেনি তাকে। মানুষটা কষ্ট সইতে পারেন না, সইতে শেখেননি। কী এমন হাতিঘোড়া চান ? ধার যে করেন, ফুর্তি করতেও নয়, বদখেয়ালে উড়িযে দিতেও নয়। দুটো জামা পরবেন, একটু সিনেমা দেখবেন, ভালোমন্দ এটা-ওটা খেয়ে খিদে মেটাবেন। আসলে এ তো সামান্য চাহিদা। বরাবুর পেয়ে এসেছেন, এখন পান না, সে দোষ তো সঞ্জীববাবুর নয়। নিরূপায় হলে কষ্ট করতেই হয়। মানুষের, সেটাই উনি পারছেন না। তোমার মনে জোর আছে তুমি পারছি, ওঁর সে জোরটুকু নেই। নইলে যতটা খারাপ ভাবছি, অতটা খারাপ নয়।
তুমি যে উকিলের মতো ওকালতি করলে ! সঞ্জাববাবুর উকিল নাই, আমি তোমার স্বার্থই দেখছি। মানুষটা ভালো কিন্তু ভদ্রলোকের মনের জোর নেই-এটা তোমাকে মানতেই হবে। মেনে সেইরকম ব্যবস্থা করতে হবে, সব দিক যাতে বজায় থাকে।
আশা তীব্র ঝাঝের সঙ্গে বলে, এর পরেও বজায় থাকবে ? কী করে বজায় থাকে। সর্বনাশ হতে বসেছিল, চাকরিটা পর্যন্ত যেত। আমি অতি কষ্টে ঠেকিয়েছি! আবার কে ঠেকবে ? মনের জোর তো আর আকাশ থেকে আসবে না।
সাধনা বলে, আমিও তাই বলছি। এটুকু তোমায় বুঝতেই হবে ভাই। তুমি নিজে কষ্ট করে ব্যবস্থা করে সামলাতে পারবে না। একবার চেষ্টা করেছ বেশ করেছ, পরীক্ষা করে দেখা হয়ে গেল। তুমি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে মনের জোর এনে দিতে পারবে না। নিজে বিপদে পড়ে পোড় খেয়ে নিজের মনটাকে নিজেকেই ঠিক করতে দিতে হবে ওঁকে। যার দায়িত্ব তাকেই সব ছেড়ে দাও। যা কিছু আসল ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তুমি যতটা পারো সামলো-সুমলে চলবে, সাহায্য করবে। 参
ফল কী হবে সে তো জানা কথা । নিজেও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে।











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/২০৬&oldid=851884' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:০৮, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:০৮টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








